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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
কারাগারে মোহন s & Go:
মিস সোমের মুখে সশ্রদ্ধ ভাব ফুটে উঠল। আমার দিকে চেয়ে বললেন, ‘সত্যি, মিঃ চন্দ ?”
আমি বললুম, “শুনি তো এমনি সব অনেক কথা। দসু্যটার পিছনে নাকি একটা খুব বড় সমিতি আছে। সে সেই সমিতির মধ্য দিয়ে দেশের যতগুলি সাধারণ প্রতিষ্ঠান আছে, যেমন হাসপাতাল, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, অনাথ আশ্রম, অন্ধ বিদ্যালয়, সব তাতেই নিয়মিতভাবে একটা নির্ধারিত অঙ্কের টাকা দান করে। যেখানে দুর্ভিক্ষ, যেখানে মড়ক, মহামারী— সেইখানেই সে কোন না কোন মূর্তিতে দীন-দরিদ্রের সেবার জন্য অর্থ নিয়ে উপস্থিত হয়। জানেন ত আমাদের দেশ, গরীব দেশ ? তাই দরিদ্রেরা তাদের বিপদের সময় সাহায্যকে ভগবানের কৃপা বোলে মেনে নেয়।” -
লেডী স্যান্নাল শুনছিলেন; সহসা ভীষণ ক্রোধে চিৎকার করে বললেন, “শয়তান, বর্বর, পিশাচ, দসু্য, তস্কর আবার পরের ধনে পোদ্দার কোরে দরিদ্রকে দান করতে যান। আমরা দান করিনে? দান করতে যেন জানিনে! এই সেইদিন এক বড় সাহেবের জন্য বাগান পার্টিতে দশ হাজার টাকা খরচ করলুম। র্তাকে “স্যার” উপাধি পাবার আগে কম টাকাটা কি ওই সব দুর্ভিক্ষ মহামারীতে ঢালতে হয়েছে? তারপর সে সব সংবাদপত্রে তুলতেই কি কম বেগ পেতে হয়েছে? দান করতে আমরাও যেন জানিনে।”
অনেকেই মুখ টিপে হাসতে লাগলেন। সহসা জাহাজের একজন কর্মচারী এসে সকলকে উদ্দেশ্য কোরে বললে, “ক্যাপ্টেনের অনুরোধ, আপনারা সকলে আপন আপন ধনরত্ন খুব সাবধানে রাখবেন। আজ সন্ধ্যার পর ঝড় উঠবে, সাইক্লোনও হতে পারে। তবে ক্যাপ্টেনের আদেশ যে, আপনারা বিপদজনক ঘণ্টাধ্বনি আরম্ভ হবামাত্র যে যা’র কেবিনে ঢুকে হ্যামকে আশ্রয় নেবেন।” এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ কোরে কর্মচারী অন্তহিত হ’ল ?
বিপদের উপর বিপদ। সাইক্লোন! যে না দেখেছে, যে সাইক্লোনের মধ্যে না পড়েছে, তাকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না, সে কি বস্তু। দসু মোহন হীরক হারের মধ্যে বাছাই কোরে শ্রেষ্ঠ পাথরগুলি নেয়,কিন্তু সাইক্লোনরূপে ভীষণ জীব কোন কিছুই পরিত্যাগ কোরে যায় না। এমন কি, বৃহৎ জাহাজকেও গ্রাস করতে এতটুকু বেগ পায় না, এমনই বস্তু সাইক্লোন!
একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। মিস সোম একেই তো দসু মোহনের চিন্তায় অস্থির, তার ওপর সাইক্লোনের কথা শুনে একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, “এইবার সবরকমে ষোল-কলা পূর্ণ হতে চললো, মিঃ চন্দ”
আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “আপনি তো বহুবার সমুদ্রে অভিযান করেছেন, কখনও কি সাইক্লোনের মুখে পড়েননি?” *
মিস সোমের মুখে একটু স্নান হাসি ভেসে উঠল। বললেন, “পড়িনি আবার! আজও সে দিনের কথা মনে পড়লে আমার কান্না পায়। তাই তো ভাবছি, দসু্যু যা’ করতে এখন পর্যন্ত সক্ষম হয়নি, সাইক্লোন তা’ পরিপূর্ণভাবেই সমাপ্ত কোরে যাবে।”
একজন যুবক আমাদের দিকে চেয়ে বললে, “সাইক্লোন আসবে, তাতে আবার ভয়ের কারণ কি আছে মশায় ? সাইক্লোন মানে তো ঝড় ? আমি বহু দেখেছি। আমাদের ও সবে ভয় করে না।”
আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, “বহু দেখেছেন? আপনি কি এর আগে সমুদ্রে এসেছিলেন ?”
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